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বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম 
সহকর্মীবৃন্দ, 

সংসদ সদস্যবর্গ, 

মান্যবর কূটনীতিকবৃন্দ, 

শ্রদ্ধেয় ইমাম এবং ওলামা-মাশায়েখগণ, 

সুধিমন্ডলী, 
আস্‌সালামু আলাইকুম। 
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের জাতীয় সম্মেলন-২০১০ ও পুরস্কার বিতরণ এবং ‘সোয়াইন ফ্লু ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় জনসচেতনতা সৃষ্টি ও জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণে ইমাম সমাজের করণীয়' শীর্ষক আলোচনা সভায় উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। 

জনগুরুত্বসম্পন্ন এ ধরনের একটি আলোচনা সভা আয়োজনের জন্য আমি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং ইউনিসেফ-কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

সম্মানিত ইমামবৃন্দ, 

এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো আমি শ্রদ্ধেয় ইমামগণের আরেকটি জাতীয় সম্মেলনে যোগ দিচ্ছি। আপনাদের প্রতি আমার আস্থা এবং শ্রদ্ধাবোধ আপনাদের মাঝে বারবার আসতে প্রেরণা যোগায়। 

আমাদের এই গ্রামপ্রধান বাংলাদেশের প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় আপনাদের অবস্থান। গ্রাম-বাংলার বেশিরভাগ মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। পক্ষান্তরে আপনারা প্রায় সবাই ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। 

আমি মনে করি, আমাদের প্রায় তিন লাখ মসজিদের ৬ লাখ ইমাম এবং মোয়াজ্জিনকে আর্থ-সামাজিক সচেতনতামূলক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষিত করতে পারলে আমরা সহজেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে পারি। কারণ মানুষের সঙ্গে ইমামগণের সরাসরি নিবিড় যোগাযোগ রাখার সুযোগ রয়েছে। ইমামদের উপর মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস আছে। আপনারা কোন বিষয়ে পরামর্শ দিলে সাধারণ মানুষ সহজেই তা গ্রহণ করে। 

এজন্য আমরা বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক বিষয়ে আপনাদের সহযোগিতা চাই। বিভিন্ন বিষয়ে আপনাদের প্রশিক্ষণ দিব যাতে আপনারা মানুষের জন্য কাজ করতে পারেন। 

ইতোমধ্যেই নিষ্ঠা, সততা এবং আন্তরিক উদ্যোগের মাধ্যমে আপনারা ধর্মীয় দায়িত্বের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক নানা ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এজন্য আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

সোয়াইন ফ্লু বিষয়ে আজকে যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এটিও জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য একটি উদ্যোগ। 

আপনারা জানেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সোয়াইন ফ্লু নামক একটি মারাত্মক ইনফ্লুয়েঞ্জা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশও এ আশঙ্কা থেকে মুক্ত নয়। 

আমাদের মত একটি ঘন-বসতিপূর্ণ দেশে এই রোগের সংক্রমণ ঘটলে তা হবে খুবই ভয়াবহ। ইতোমধ্যেই কিছু সংখ্যক মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। 

এই ইনফ্লুয়েঞ্জার বিস্তার ঘটে হাঁচি-কাশির মাধ্যমে। অথচ একটু সতর্কতা অবলম্বন করলে অতি সহজেই এ রোগের সংক্রমণ ও বিস্তার রোধ করা যায়। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ওযু এবং অন্যান্য সময় সাবান দিয়ে ভালভাবে হাত ধোয়া, রাস্তাঘাটে  যেখানে-সেখানে  থুথু-কফ  না  ফেলা  এবং হাঁচি-কাশির  সময় রুমাল ব্যবহার ইত্যাদি সচেতনতামূলক ব্যবস্থা নিলে সহজেই এই রোগের বিস্তার ঠেকানো সম্ভব। 

‘পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ'। আমরা যদি মহানবী (সাঃ)-এর এই হাদীসের আলোকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করি, তাহলে সোয়াইন ফ্লু-র মত অনেক ছোঁয়াচে রোগ থেকেই আমরা নিরাপদ থাকতে পারি। 

আপনারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও জুমার খুতবার আগে বয়ানের সময় এবং বিভিন্ন ধর্মীয়-সামাজিক সমাবেশে এ বিষয়গুলি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে পারেন। এ ব্যাপারে আপনারা আরও বেশি উদ্যোগী হবেন এটাই আমার প্রত্যাশা। 

শুধু সোয়াইন ফ্লু কেন, আপনারা অন্যান্য সংক্রামক রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকাসহ আরও বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্রিয় অংশ নিতে পারেন। শিশুদের টিকা খাওয়ানো, বৃক্ষ-রোপন,  দুর্নীতি, মাদকাসক্তি, সন্ত্রাস, বাল্যবিবাহ, নিরক্ষরতা, যৌতুক, মাদক পাচার, গোঁড়ামি-কুসংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে আপনাদেরকে এগিয়ে আসার জন্য আমি আহবান জানাচ্ছি। একটা কথা মনে রাখবেন, মানুষের সেবা করার চেয়ে বড় ইবাদত আর নেই। 

সম্মানিত সুধিমন্ডলি ও ইমাম সাহেবান, 

আপনারা জানেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে ইসলামের যথাযথ প্রচার-প্রসার কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দেওয়ার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 

এছাড়া, ইসলামের কল্যাণে আরও অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে যারা ইসলামের কথা বলে রাজনীতি শুরু করেছিল, তারা ইসলামের জন্য নতুনভাবে কিছুই করেনি; বরং বঙ্গবন্ধু-সূচিত আইন ও ব্যবস্থাগুলো তাঁরা বাতিল করে দেন। 

তারা মদ-জুয়ার লাইসেন্স দিয়েছে এবং শান্তি-সম্প্রীতি-সৌহার্দ্য ও শাশ্বত মানবতার ধর্ম ইসলামকে তারা হীন রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি এবং ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেছে। 

অথচ তারা সবসময়ই নিজেদেরকে ইসলামের ‘সোল এজেন্ট' দাবি করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালিয়ে আসছে দীর্ঘ দিন ধরে। 

আমি এবং আমার সরকারও জাতির জনকের আদর্শের অনুসরণে ইসলামের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও মর্মবাণী সঠিকভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরা হলে ইসলামের নামে স্বার্থ হাসিলকারী গোষ্ঠী সরলপ্রাণ মানুষকে ধোঁকা দিতে পারবে না। 

ইসলামের নামে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতাসহ অন্যান্য বিশৃঙ্খলাও তখন মাথাচাড়া দিতে পারবে না। 

এতে আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ যেমন উন্নত হবে, তেমনি জনগণের সুখ-সমৃদ্ধি এবং দেশের উন্নয়নও ত্বরান্বিত হবে ইনশাআল্লাহ্। 

আপনাদের প্রতি অনুরোধ ধর্মীয় নেতা হিসেবে আপনারা লক্ষ্য রাখবেন স্বার্থান্বেষী মহল যাতে ধর্মকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে না পারে। 

আপনাদেরকে শান্তির ধর্ম ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রবল জনমত গঠন করে তাদের মুখোশ জনগণের সামনে খুলে দিতে হবে। আলিয়া-কওমী নির্বিশেষে সর্বস্তরের আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখদের প্রতি আমার উদাত্ত আহবান- ছোট ছোট মতপার্থক্য ভুলে আপনারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হোন এবং ইসলামের শান্তি-সম্প্রীতি, উদারতা ও সৌহার্দ্যের বাণী সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিন; দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণে সবাই মিলে-মিশে কাজ করুন। 

আমরা ঐতিহাসিক মদীনা সনদের আলোকে শান্তি-সম্প্রীতিপূর্ণ ঐক্যবদ্ধ, উদারনৈতিক, অসাম্প্রদায়িক কল্যাণমূলক এক জাতিরাষ্ট্র চাই-সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ ও ইসলামের নামে বিভেদ ও হানাহানির অপরাজনীতি চাই না। ঐতিহাসিক মদীনা সনদের মূল চেতনা ছিল- ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার। 

সেখানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সব নাগরিক অবাধে যাঁর যাঁর ধর্মপালনের অধিকার এবং সকল নাগরিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে সমঅধিকার পাবে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার মূল চেতনাও ছিল তাই। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন সেই চেতনা লালন করেছেন। সেই ধারাবাহিকতায় আমরাও মুক্তিযুদ্ধের ফসল এই দেশকে অসাম্প্রদায়িক ও উদারনৈতিক চেতনার আলোকে বিভেদ-বৈষম্য-শোষণহীন সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এজন্য আমি আপনাদের সহযোগিতা চাই। 

সম্মানিত ইমাম সাহেবান, 

আমরা আপনাদেরকে আরও বৃহত্তর পরিসরে সম্পৃক্ত করে জাতীয় উন্নয়নে আপনাদের আরও অবদান রাখার সুযোগ করে দিতে চাই। এ ব্যাপারে আগামীতে আরও নতুন নতুন কার্যক্রম গ্রহণ এবং তাতে আরও অধিক সংখ্যক ইমামকে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে আমরা চিন্তা-ভাবনা করছি। 

আমরা ইমাম ও ধর্মীয় নেতাদের জন্য বেশ কিছু উন্নয়নমূলক প্রকল্প হাতে নেওয়ার চিন্তাভাবনা করছি। এগুলোর মধ্যে বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন রোধ, ধর্মীয় নৈতিকতা শিক্ষার মাধ্যমে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি রোধ, মসজিদভিত্তিক মক্তবী শিক্ষা এবং ইসলামের আলোকে নারীর ক্ষমতায়ন উল্লেখযোগ্য। 

এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিতদের একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, তেমনি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এসব কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।   

পরিশেষে, সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এই সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

.....
